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হজ্ব সমাপনান্েত (িবদায় হজ্ব) মহানবী িসদ্ধান্ত িনেলন, িতিন পিবত্র মদীনার উদ্েদেশ পিবত্র মক্কা ত্যাগ
করেবন। মদীনা অিভমুেখ যাত্রার িনর্েদশ েদয়া হেলা। কােফলাসমূহ জুহ্ফার িতন মাইেলর মধ্েয অবস্িথত ‘রাবুঘ’
নামক স্থােন েপৗঁছেল ওহীর েফেরশতা হযরত িজবরীল আমীন (আ.) ‘গাদীের খুম’ নামক স্থােন অবতরণ এবং িনম্েনাক্ত

,আয়াত িদেয় মহানবী (সা.)-েক সম্েবাধন কেরন

بلّغ ما أنُزل إليك من ربكّ و إن لم تفعل فما بلّغت رساله

আপনার প্রভুর পক্ষ েথেক আপনার প্রিত যা অবতীর্ণ হেয়েছ, তা প্রচার করুন; আর যিদ আপিন তা না কেরন, তা হেল আপিন“
তাঁর  িরসালতই  (েযন)  প্রচার  কেরন  িন  এবং  মহান  আল্লাহ্  আপনােক  জনগেণর  অিনষ্টতা  েথেক  রক্ষা  করেবন।”  (সূরা

(মােয়দাহ্ : ৬৭

এ আয়ােতর বাচনভঙ্িগ েথেক স্পষ্টভােব প্রতীয়মান হয়, মহান আল্লাহ্ একিট অিত গুরুত্বপূর্ণ িবষয় মহানবী (সা.)-
এর  িযম্মায়  অর্পণ  কেরেছন।  লক্ষ  মানুেষর  েচােখর  সামেন  মহানবী  (সা.)  কর্তৃক  আলী  (আ.)-েক  িখলাফত  ও
উত্তরািধকারীর পেদ িনযুক্ত করার ঘটনার েচেয় েকান্ িবষয় অিধক গুরুত্বপূর্ণ হেত পাের? এ দৃষ্িটেকাণ েথেকই
যাত্রা িবরিতর িনর্েদশ প্রদান করা হেলা। যাঁরা কােফলার সম্মুখভােগ িছেলন, তাঁেদর থামােনা হেলা এবং যাঁরা
কােফলার েপছেন িছেলন, তাঁরা এেস তাঁেদর সােথ িমিলত হেলন। েসিদন দুপুর েবলা তীব্র গরম পেড়িছল। জনতা তােদর
বিহরাবরেণর একিট অংশ মাথার উপর এবং আেরকিট অংশ পােয়র িনেচ েরেখিছল। েয চাদর গােছর উপর ছুঁেড় েদয়া হেয়িছল,
তা িদেয় মহানবী (সা.)-এর জন্য একিট শািময়ানা ৈতির করা হেলা। মহানবী জামাআেত যুহেরর নামায আদায় করেলন। এরপর
জনতা তাঁর চারপােশ সমেবত হেল িতিন একিট উঁচু জায়গার উপর িগেয় দাঁড়ােলন যা উেটর হাওদা িদেয় ৈতির করা হেয়িছল।

িতিন বিলষ্ঠ কণ্েঠ ভাষণ িদেলন।

গাদীের খুেম মহানবী (সা.)-এর ভাষণ

মহান আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। তাঁর কােছ আমরা সাহায্য প্রার্থনা কির, তাঁর প্রিত িবশ্বাস স্থাপন কির এবং
আমােদর  যাবতীয়  মন্দ  কাজ  েথেক  তাঁর  কােছ  আমরা  আশ্রয়  িনচ্িছ।  তাঁর  ওপর  ভরসা  কির।  িতিন  ছাড়া  আর  েকান
পথপ্রদর্শক েনই। িতিন যােক িহদােয়ত কেরন, তােক েকউ পথভ্রষ্ট করেত পাের না। আিম সাক্ষ্য িদচ্িছ, িতিন ব্যতীত

েকান মাবুদ েনই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও প্েরিরত পুরুষ (রাসূল)।

েহ  েলাকসকল!  অিত  শীঘ্রই  আিম  মহান  আল্লাহর  আহবােন  সাড়া  েদব  এবং  েতামােদর  কাছ  েথেক  িবদায়  েনব।  আিমও
দািয়ত্বশীল, েতামরাও দািয়ত্বশীল (আমােকও জবাবিদিহ করেত হেব এবং েতামেদরও জবাবিদিহ করেত হেব)। েতামরা আমার
ব্যাপাের কী িচন্তা কর? এ সময় উপস্িথত জনতা সত্যায়ন কের সাড়া িদেলন এবং বলেলন : “আমরা সাক্ষ্য িদচ্িছ, আপিন



”িরসালােতর দািয়ত্ব পালন কেরেছন এবং েচষ্টা কেরেছন। মহান আল্লাহ্ আপনােক পুরস্কৃত করুন।

মহানবী  (সা.)  বলেলন  :  “েতামরা  িক  সাক্ষ্য  েদেব  েয,  িবশ্ব-জগেতর  মাবুদ  এক-অদ্িবতীয়  এবং  মুহাম্মদ  আল্লাহর
বান্দা এবং তাঁর রাসূল;  পরকােল েবেহশত,  েদাযখ এবং িচরস্থায়ী জীবেনর ব্যাপাের েকান দ্িবধা ও সন্েদহ েনই?”

”তখন সবাই বলেলন : “এসব সত্য এবং আমরা সাক্ষ্য িদচ্িছ।

অতঃপর িতিন বলেলন :  “েহ েলাকসকল! আিম দু’িট মূল্যবান িজিনস েতামােদর মােঝ েরেখ যাচ্িছ। আমরা েদখব,  েতামরা
আমার েরেখ যাওয়া এ দু’িট স্মৃিতিচহ্েনর সােথ েকমন আচরণ করছ?” ঐ সময় একজন দাঁিড়েয় উচ্চকণ্েঠ বলেলন : “এ দুই
মূল্যবান িজিনস কী?” মহানবী বলেলন : “একিট মহান আল্লাহর িকতাব (পিবত্র কুরআন), যার এক প্রান্ত মহান আল্লাহর
হােত এবং অপর প্রান্ত েতামােদর হােত আেছ এবং অপরিট আমার বংশধর (আহেল বাইত)। মহান আল্লাহ আমােক জািনেয়েছন, এ

দুই স্মৃিতিচহ্ন কখেনা পরস্পর িবচ্িছন্ন হেব না।

েহ েলাকসকল! পিবত্র কুরআন ও আমার বংশধর েথেক অগ্রগামী হেয়া না এবং কার্যত এতদুভেয়র প্রিত অবেহলা প্রদর্শন
”কেরা না; এর অন্যথা করেল েতামরা ধ্বংস হেয় যােব।

এ সময় মহানবী (সা.) আলী (আ.)-এর হাত ধের এতটা উঁচু করেলন েয, তাঁেদর উভেয়র বগলেদশ জনতার সামেন স্পষ্ট েদখা
েগল এবং িতিন আলী (আ.)-েক উপস্িথত জনতার কােছ পিরচয় কিরেয় িদেলন। এরপর িতিন বলেলন : “মুিমনেদর েচেয় তােদর
িনেজেদর  ওপর  েক  সবেচেয়  েবিশ  অগ্রািধকারপ্রাপ্ত?”  তখন  সবাই  বলেলন  :  “মহান  আল্লাহ্  এবং  তাঁর  রাসূলই  ভাল
জােনন।”  মহানবী তখন বলেলন :  “মহান আল্লাহ্ আমার মাওলা এবং আিম মুিমনেদর মাওলা;  আর  আিম তােদর িনেজেদর ওপর
তােদর  েচেয়  েবিশ  অগ্রািধকারপ্রাপ্ত  এবং  সবেচেয়  েযাগ্যতাসম্পন্ন।  সুতরাং  েহ  েলাকসকল!  আিম  যার  মাওলা,  এই
আলীও তার মাওলা। েহ আল্লাহ! েয তােক সমর্থন করেব তােক তুিমও সমর্থন কর; েয তার সােথ শত্রুতা করেব, তার সােথ
তুিমও শত্রুতা কর; েয তােক ভােলাবাসেব, তােক তুিমও ভােলাবাস; েয তােক ঘৃণা করেব, তােক তুিমও ঘৃণা কর; েয তােক
সাহায্য করেব, তােক তুিমও সাহায্য কর এবং েয তােক সাহায্য েথেক িবরত থাকেব, তােক তুিমও সাহায্য েথেক িবরত

”থাক এবং েস েযিদেক েঘাের, সত্যেকও তার সােথ েসিদেক ঘুিরেয় দাও।

من كنت مولاه فهذا علىّ مولاه اللّهم وال من والاه و عاد من عاداه و أحبّ من أحبّه و أبغض من أبغضه و انصر
من نصره و اخذل من خذله و أدر الحقّ معه حيث دار

গাদীের খুেমর মহা ঘটনার িচরস্থািয়ত্ব

মহান  আল্লাহর  পরম  িবজ্ঞ  ইচ্ছা  এটাই  েয,  গাদীের  খুেমর  ঐিতহািসক  এ  মহাঘটনা  সর্বকাল  ও  সর্বযুেগ  এক  জীবন্ত
ইিতহাস রূেপ িবদ্যমান থাকেব যা সবসময় মানুেষর হৃদয়েক আকৃষ্ট করেত থাকেব। মুসিলম েলখক ও গ্রন্থ রচিয়তাগণ সব
যুেগ ও সব সময় তাঁেদর প্রণীত তাফসীর, ইিতহাস, হাদীস ও কালামিবদ্যার গ্রন্থসমূেহ এ ব্যাপাের আেলাচনা রাখেবন
এবং এেক ইমাম আলী (আ.)-এর অন্যতম অনস্বীকার্য ফযীলত ও শ্েরষ্ঠত্ব বেল গণ্য করেবন। েকবল বক্তারাই নন;  বরং
কিব, আবৃত্িতকার ও প্রশংসাগীিতকারীরাও এ মহা ঘটনার দ্বারা অনুপ্রািণত হেয় এ প্রসঙ্েগ গভীর িচন্তা-ভাবনা
করেবন  এবং  মহান  ওয়ালী  অর্থাৎ  মাওলার  প্রিত  অিধক  ভক্িত  ও  িনষ্ঠা  েপাষণ  করার  মাধ্যেম  তাঁেদর  সািহত্িযক
প্রিতভা  ও  অিভরুিচেক  িবকিশত  করেবন  এবং  িবিভন্ন  ভাষায়,  িবিভন্ন  আঙ্িগেক  সর্েবাৎকৃষ্ট  সািহত্যকর্ম  রচনা



করেবন।

এ  কারেণই  পৃিথবীেত  গাদীের  খুেমর  এ  মহাঘটনার  সমপর্যােয়র  খুব  কম  ঐিতহািসক  ঘটনাই  মুহাদ্িদস,  মুফাসিসর,
কালামিবদ,  দার্শিনক,  বক্তা,  কিব,  ঐিতহািসক  ও  জীবনচিরত  রচিয়তাগেণর  মেতা  িবিভন্ন  শ্েরণীর  মনীষীর  দৃষ্িট

আকর্ষণ  কেরেছ  এবং  এ  ব্যাপাের  এতটা  আগ্রহ,  মেনােযাগ  ও  গুরুত্ব  প্রদান  করা  হেয়েছ।

এ মহা ঘটনার িচরস্থায়ী ও অিবস্মরণীয় হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্েছ, এ ঘটনা প্রসঙ্েগ পিবত্র কুরআেনর দু’খানা আয়াত
অবতীর্ণ  হওয়া।  তাই  যতিদন  পিবত্র  কুরআন  থাকেব,  েস  পর্যন্ত  এ  ঐিতহািসক  ঘটনাও  স্থায়ী  থাকেব  এবং  মানুেষর

স্মৃিতপট  েথেক  তা  কখেনা  মুেছ  যােব  না।

েযেহতু প্রাচীন কােলর মুসিলম সমাজ এবং এখনও িশয়া মুসিলম সমাজ এ ঘটনােক অন্যতম ধর্মীয় উৎসব িহেসেব গণ্য কের
এবং  েয  অনুষ্ঠানমালা  অন্যান্য  ইসলামী  উৎসেব  পালন  করা  হয়,  এ  িদবেসও  (গাদীের  খুম  িদবস  অর্থাৎ  ১৮  িযলহজ্ব)
েসসব  পালন  করা  হয়,  েসেহতু  স্বভাবতই  গাদীের  খুেমর  ঐিতহািসক  ঘটনা  িচরস্থািয়ত্ব  লাভ  কেরেছ  এবং  তা  কখেনাই

মানুেষর স্মৃিতপট েথেক মুেছ যােব না।

ইিতহাস  পর্যােলাচনা  করেল  খুব  ভােলাভােব  জানা  যায়,  ১৮  িযলহজ্ব  মুসলমানেদর  মধ্েয  ‘ঈেদ  গাদীর  (গাদীর  উৎসব)
িদবস’ নােম প্রিসদ্ধ িছল। কারণ ইবেন খাল্িলকান আল মুস্তালী ইবেন আল মুস্তানিসর সম্পর্েক বেলেছন : “৪৮৭ সােল

ঈেদ গাদীের খুম িদবেস অর্থাৎ যা হচ্েছ ১৮ িযলহজ্ব, েসই িদেন জনগণ তাঁর (আল মুস্তালীর) হােত বাইয়াত কের।

িতিন আল মুস্তানিসর িবল্লাহ্ আল উবাইদী সম্পর্েক িলেখেছন : “িতিন ৪৮৭ িহজরীর িযলহজ্ব মােসর ১২ রাত অবিশষ্ট
থাকেতই মৃত্যুবরণ কেরন। আর এ রাতই ১৮ িযলহজ্ব অর্থাৎ ঈেদ গাদীেরর রাত।

আবু রাইহান আল বীরুনী ‘আল  আসার আল বাকীয়াহ্’  (িচরস্থায়ী িনদর্শনসমূহ)  গ্রন্েথ মুসলমানরা েয সব ঈদ উদযাপন
করেতন ,ঈেদ গাদীরেক েস সব ঈেদর অন্তর্ভুক্ত বেল গণ্য কেরেছন।

েকবল ইবেন খাল্িলকান ও আবু রাইহান আল িবরুনীই এ িদনেক (১৮ িযলহজ্ব) ‘ঈদ’ বেল অিভিহত কেরন িন বরং সায়ােলবীও এ
রাতেক মুসিলম উম্মাহর মােঝ েয সব রজনী প্রিসদ্ধ, েসসেবর অন্তর্ভুক্ত বেল গণ্য কেরেছন।

এই  ইসলামী  উৎসেবর  মূল  আসেল  গাদীর  িদবেসর  মধ্েযই  প্েরািথত  রেয়েছ।  কারণ  েসিদন  মহানবী  (সা.)  সকল  মুহািজর  ও
আনসার,  এমনিক  তাঁর  স্ত্রীগণেকও  িনর্েদশ  িদেয়িছেলন,  তাঁরা  েযন  আলী  (আ.)-এর  কােছ  গমন  কের  তাঁেক  এ  মহান

মর্যাদার  জন্য  অিভনন্দন  জানান।

যাইদ ইবেন  আরকাম বেলন  :  “মুহািজরগেণর মধ্য  েথেক  হযরত  আবু  বকর,  হযরত  উমর,  হযরত  উসমান,  হযরত  তালহা এবং  হযরত
যুবাইর  সর্বপ্রথম  হযরত  আলীর  হােত  বাইয়াত  কেরন।  আর  অিভনন্দন  এবং  বাইয়াত  অনুষ্ঠান  সূর্যাস্ত  পর্যন্ত

”অব্যাহত  থােক।

এ মহা ঘটনার অিবস্মরণীয়তার অন্যান্য দিলল



এ ঐিতহািসক ঘটনার গুরুত্ব তুেল ধরার ক্েষত্ের এতটুকু উল্েলখ করাই যেথষ্ট েয, এ মহান ঐিতহািসক ঘটনা মহানবী
(সা.)-এর ১১০ জন সাহাবী বর্ণনা কেরেছন। অবশ্য এ কথার অর্থ এটা নয় েয, অগিণত মানুেষর মধ্য েথেক েকবল এ কেয়ক
ব্যক্িতত্ব  এ  ঘটনা  বর্ণনা  কেরেছন।  বরং  েকবল  আহেল  সুন্নােতর  আেলমগেণর  গ্রন্থািদেতই  ১১০  জন  রাবীর
(বর্ণনাকারী) নাম পিরলক্িষত হয়। এটা িঠক,  মহানবী (সা.) লক্ষ মানুেষর সমােবশস্থেল এ কথাসমূহ বেলিছেলন,  তেব
তােদর মধ্েযকার এক িবরাট অংশ িহজােযর দূরবর্তী এলাকা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুেলার অিধবাসী িছল, যােদর েথেক এ
সংক্রান্ত েকান হাদীসই বর্িণত হয় িন। তেব েসখােন উপস্িথত জনতার আেরকিট অংশ এ ঘটনা বর্ণনা কেরেছন। িকন্তু
ইিতহােস তাঁেদর সবার নাম িলিপবদ্ধ করা সম্ভব হয় িন। আর িলিপবদ্ধ হেয় থাকেলও তা হয় েতা আমােদর হােত েপৗঁছায়

িন।

িহজরী  দ্িবতীয়  শতেক  অর্থাৎ  তােবয়ীগেণর  যুেগও  ৮৯  জন  তােবয়ী  এ  হাদীস  বর্ণনা  কেরেছন।  পরবর্তী  শতকসমূেহ
হাদীেস গাদীেরর রাবীগণ সবাই আহেল সুন্নােতর আেলম। তাঁেদর মধ্য েথেক ৩৬০ জন এ হাদীস তাঁেদর িনজ িনজ গ্রন্েথ
সংকলন ও  উল্েলখ কেরেছন এবং তাঁেদর অেনেকই এ  প্রসঙ্েগ বর্িণত অেনক হাদীেসর িবশুদ্ধতা ও  সিঠক (সহীহ)  হবার

িবষয়িট স্বীকার কেরেছন।

িহজরী তৃতীয় শতেক ৯২ জন আেলম, চতুর্থ শতেক ৪৩ জন, পঞ্চম শতেক ২৪ জন, ষষ্ঠ শতেক ২০ জন, সপ্তম শতেক ২১ জন, অষ্টম
শতেক ১৮ জন, নবম শতেক ১৬ জন, দশম শতেক ১৪ জন, একাদশ শতেক ১২ জন, দ্বাদশ শতেক ১৩ জন, ত্রেয়াদশ শতেক ১২ জন এবং

চতুর্দশ শতেক ২০ জন আেলম এ হাদীস বর্ণনা কেরেছন।

একদল  আেলম  েকবল  এ  হাদীস  বর্ণনা  কেরই  ক্ষান্ত  হন  িন;  বরং  এ  হাদীেসর  সনদ  এবং  এর  অন্তর্িনিহত  অর্থ  িনেয়ও
স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা কেরেছন।

প্রখ্যাত ইসলামী ঐিতহািসক তাবারী ‘আল ওয়ালায়াহ্ ফী তুরুিক হাদীিসল গাদীর’ নােম একখানা গ্রন্থ রচনা কেরেছন
এবং এ হাদীস মহানবী (সা.) েথেক ৭২িট সূত্ের বর্ণনা কেরেছন।

ইবেন উকদাহ্ কুফী ‘েবলােয়ত’ নামক সন্দর্েভ এ হাদীস ১০৫ জন রাবী েথেক বর্ণনা কেরেছন। আবু বকর মুহাম্মদ ইবেন
উমর বাগদাদী (িযিন ‘জামআনী’ নােম িবখ্যাত) এ হাদীস ২৫িট সূত্ের বর্ণনা কেরেছন।

-হাদীসিবদ্যার িদকপালেদর মধ্য েথেক

আহমাদ ইবেন হাম্বাল শাইবানী এ হাদীস ৪০িট সূত্ের বর্ণনা কেরেছন।

ইবেন হাজার আসকালানী এ হাদীস ২৫িট সূত্ের বর্ণনা কেরেছন।

জাযারী শােফঈ এ হাদীস ২৫িট সূত্ের বর্ণনা কেরেছন।

আবু সাঈদ সুিজস্তানী এ হাদীস ১২০িট সূত্ের বর্ণনা কেরেছন।

আমীর মুহাম্মদ ইেয়েমনী এ হাদীস ৪০িট সূত্ের বর্ণনা করেছন।



নাসাঈ এ হাদীস ২৫০িট সনদ-সূত্ের বর্ণনা কেরেছন।

আবুল আলা হামাদানী এ হাদীস ১০০িট সূত্ের বর্ণনা কেরেছন।

আবুল ইরফান িহব্বান এ হাদীস ৩০িট সনদ-সূত্ের বর্ণনা কেরেছন।

েযসব  ব্যক্িত  এ  মহান  ঐিতহািসক  ঘটনার  ৈবিশষ্ট্যসমূহ  সংক্রান্ত  বই-পুস্তক  রচনা  কেরেছন,  তাঁেদর  সংখ্যা  ২৬
এবং সম্ভবত আেরা অেনেকই আেছন, যাঁরা এ মহা ঘটনা সম্পর্েক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা কেরেছন, যাঁেদর নাম ইিতহােস

িলিপবদ্ধ করা হয় িন।

িশয়া  আেলমগণ,  িবেশষ  কের  এ  ঐিতহািসক  ঘটনা  সম্পর্েক  েবশ  িকছুসংখ্যক  মূল্যবান  গ্রন্থ  রচনা  কেরেছন।  এসব
গ্রন্েথর মধ্েয ঐিতহািসক ‘আল গাদীর’ গ্রন্থ সামগ্িরক ও পূর্ণাঙ্গ, যা িবখ্যাত ইসলামী েলখক আল্লামা মুজািহদ

মরহুম আয়াতুল্লাহ্ আমীনী রিচত।

: তখন িতিন বলেলন : “েহ েলাকসকল! এখন ওহীর েফেরশতা এ আয়াত িনেয় অবতীর্ণ হেয়েছন

الوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتىِ و رضيت لكم الإسلام دينا

আজ আিম েতামােদর জন্য েতামােদর দীনেক পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং েতামােদর উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং-
(ইসলামেক েতামােদর দীন িহেসেব মেনানীত করলাম।” (সূরা মােয়দা : ৩

এ সময় মহানবীর তাকবীর-ধ্বিন উচ্চিকত হেলা। অতঃপর িতিন বলেলন : “মহান আল্লাহর কােছ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিছ েয,
িতিন তাঁর দ্বীনেক পূর্ণতা প্রদান কেরেছন এবং তাঁর েনয়ামত চূড়ান্ত কেরেছন এবং আমার পর আলীর ওয়াসায়াত এবং
েবলােয়েতর ব্যাপাের সন্তুষ্ট হেয়েছন।” এরপর মহানবী উঁচু স্থান েথেক িনেচ েনেম এেস হযরত আলীেক একিট তাঁবুর
িনেচ বসার জন্য বলেলন,  যােত মুসিলম েনতৃবৃন্দ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্িতবর্গ তাঁর সােথ মুসাফাহা কের তাঁেক

অিভনন্দন জানান।

সবার আেগ শাইখাইন (হযরত আবু বকর ও হযরত উমর) হযরত আলীেক অিভনন্দন জ্ঞাপন কেরন এবং শুেভচ্ছা জানান এবং তাঁেক
তাঁেদর ‘মাওলা’ (েনতা) বেল অিভিহত কেরন।

হাসসান ইবেন সািবত এ সুেযােগর সদ্ব্যবহার কের মহানবীর কাছ েথেক অনুমিত িনেয় (তৎক্ষণাৎ) একিট কিবতা রচনা
: কেরন এবং তা মহানবীর সামেন আবৃত্িত কেরন। আমরা এখােন এ কিবতার মাত্র দু’িট পঙ্ক্িতর উদ্ধৃিত িদচ্িছ

অতঃপর িতিন তাঁেক বলেলন : েহ আলী! উেঠ দাঁড়াও।“ 

কারণ আিম েতামােক আমার পের ইমাম (েনতা) ও পথপ্রদর্শক মেনানীত কেরিছ।

অতএব, আিম যার মাওলা (অিভভাবক ও কর্তৃপক্ষ), েসও তার ওয়ালী।

”তাই েতামরা সবাই তার সত্িযকার সমর্থক ও অনুসারী হেয় যাও।



এ  হাদীস  সকল  যুেগ  ও  সবসময়  মহানবী  (সা.)-এর  সকল  সাহাবীর  ওপর  হযরত  আলীর  শ্েরষ্ঠত্ব  ও  মর্যাদার  সবেচেয়  বড়
দিলল।  এমনিক  আমীরুল  মুিমনীন  আলী  দ্িবতীয়  খলীফার  ইন্েতকােলর  পর  নতুন  খলীফা  িনযুক্তকারী  পরামর্শ  সভার
অিধেবশেন,  হযরত  উসমােনর  িখলাফতকােল  এবং  তাঁর  িনেজর  িখলাফতকােল  এ  হাদীেসর  দ্বারা  িখলাফত  সংক্রান্ত  তাঁর
দাবী উত্থাপন এবং এ সংক্রান্ত যুক্িত েপশ কেরিছেলন। এছাড়াও বড় বড় মুসিলম মনীষী, হযরত আলীর িরেরাধী ও িখলাফত

সংক্রান্ত তাঁর অিধকার অস্বীকারকারীেদর িবপক্েষ এ হাদীেসর মাধ্যেম যুক্িত-প্রমাণ েপশ কেরেছন।

[সূত্র: ‘িচরভাস্বর মহানবী-(সা)’, দ্িবতীয় খণ্ড]

 


